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লেখকের ভুমিকা 


এই ক্ষুদ্ৰ গ্ৰন্থ গবেষণামূলক নহে। বহু মনীবীর গবেষণালব্ধ 
এশ্বর্-সম্তার হইতে ইহার উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব, 
এই গ্রন্থের যদি কোন কৃতিত্ব থাকে, তাহা৷ সব্বাগ্রে তাহাদেরই 
প্রাপ্য । শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, ভারতের শিক্ষা-সমস্তার স্বরূপ 
কি, শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণে ভারতে কোন্‌ পদ্ধতি অবলম্বিত 
হইয়াছে_এইগুলিই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। বর্তমান 
শিক্ষা-সমস্তা। ও শিক্ষা-পদ্ধতির গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য যাহাতে সুস্পষ্ট 
হইতে পারে, সেইজন্য ভারতে শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কেও 
safes আলোচনা করা গিয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ-শিক্ষা-বিভাগের প্রধান পরিদর্শক 
ভ্রীনিখিলরঞ্জন রায় এই গ্রন্থখনি আছ্োপান্ত পড়িয়া একটি 
সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়া দিয়া এবং স্থানে স্থানে কয়েকটি উপদেশ 
দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। তিনি আমার অশেষ 
কৃতজ্ঞতাভাজন | 
কলিকাতা সিটি কলেজের বাণিজ্য-বিভাগের প্রখ্যাত অধ্যাপক 
শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ ya AS শাসনে এই গ্রন্থের জন্ম নিঃসন্দেহে 
wae হইয়াছে। তাহাকেও আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি+-.. 
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ভুমিকা 

স্বাধীনতালাভের পর বার বৎসর কাল অতীত হইতে চলিল। 
এই সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
অবস্থার নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পৃথিবীর অন্য প্রগতিশীল বহু 
দেশের তুলনায় ভারত নানা বিষয়ে এখনও পশ্চাৎপদ। বর্তমান 
শিল্প-বিজ্ঞানের যুগে অন্যান্য শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জাতিগুলির ন্যায় 
মানুষের মত বাচিয়া থাকিবার অধিকার আমাদেরও আছে। সেই 
অধিকার অর্জন করিতে হইলে ভারতবাসীকেও শিল্পে, বিজ্ঞানে 
ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়া সম্পদশালী হইতে হইবে | 
আমাদের জাতীয় জীবনেরমূলত: দুইটি বিষম অভিশাপ- দারিদ্র্য 
এবং অজ্ঞতা | এই অভিশাপ মোচনের প্রচেষ্টাই নামান্তরে পর্চ- 
বাধিক পরিকল্পনা । দারিদ্রের অভিশাপ মানুষের প্রতিভা- 
পরিস্কুরণের প্রধান অস্তরায়। মনীষী Will Durant বলিতেছেন : 
We have to become wealthy. Wealth is the prelude 
toart. In every country where centuries of Physical 
effort accumulates the means for luxury and leisure, 
culture follows as naturally as vegetation grows in 3 
rich and watered soil. To become wealthy is the first 


necessity. 


ভারতের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্যই হইতেছে 
সুদৃঢ় অর্থ নৈতিক বুনিয়াদে জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা বিধান; 


(Je) 


ভারতীয় নরনারীর আধিক জীবনের মানোন্রয়ন। কৃষি ও শিল্পের 
জন্প্রসারণ' এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে ভারতের 
পরিকল্পক এবং বাষ্ট্রপরিচালকগণ যে বহুবিধ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতেছেন সে-সন্বন্ধে নানাবিধ সমাচার সংবাদপত্র, প্রচার-বিজ্ঞপ্তি 
“ও ASTANA মারফত আমর! সচরাচর পাইয়া থাকি । 

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন-প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার 
সংগঠন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্ঠেও নানামুখী উদ্যোগ চলিতেছে | 

মানুষের জীবন ও সমাজ নিত্যপরিবর্তনশীল । এই পরিবর্তনের 
পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সমন্বয়ন প্রচেষ্টার আর এক নাম শিক্ষা। 
মানুষের স্বার্থে ই বুগে যুগে শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন আবশ্যক | 
সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনের সন্ধে শিক্ষাকেও খাপ খাওয়াইয়| 
লইতে হয়। তাই শিক্ষার ইতিহাসে দেখা যায় যে কোন কালেই 
কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতিকে চূড়ান্ত ও চিরন্তন বিধি বলিয়! ধরা হয় 
না। শিক্ষী-সংস্কার সমাজ-সংস্কারের মতই অপরিহার্য । 

বর্তমাঁন ভারতের সামাজিক পরিস্থিতিতে নৃতন করিয়া যে শিক্ষা- 
সংস্কার ও সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চলিতেছে, তদ্বিষয়ে খবরাখবর কিছু 
কিছু বিজ্ঞাপিত হইলেও পুরা খবর খুব বেশী লোকের জানা নাই । 
ইহার অন্যতম কারণ দেশের সংবাদপত্ৰ ও অন্যান্য প্রচার-মাধ্যমগুলি 
শিক্ষা অপেক্ষ: রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রীড়াকৌতুক ও 
আমোদ-প্রমৌদের সংবাদগুলিকে অনেক বেশী প্রাধান্য দিয়া থাকে । 

আর একটা কারণ সাধারণের, এমনকি তথাকথিত শিক্ষিত 
মান্ছষেরও» শিক্ষার প্রতি ওদাসীন্য শিক্ষার প্রতি আমাদের দৃষ্টি 


(de) 


অত্যন্ত সঙ্কীৰ্ণ ও স্বার্থকেন্দ্রিক । নিজের এবং নিজের ছেলের 
পরীক্ষা পাশ ও ডিগ্রীলীভ' fea শিক্ষার সামাজিক ও জাতীয় 
মূল্যবোধ খুব কম লোকেরই আছে। 

“ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা” নামধেয় এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থধানি প্রাঞ্জল 
ভাষায় এবং এঁতিহাসিক ধারানুসারে ভারতে শিক্ষা-বিবর্তনের 
একটি মনোজ্ঞ বিবরণী দিতে সক্ষম হইয়াছে | বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অল্প 
পরিসরের মধ্যে অতি স্ুন্দররূপে পরিবেশিত হইয়াছে । স্বাধীন 
ভারত রাষ্ট্রে নৃতন শিক্ষাব্যবস্থার নীতি ও উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট ভাবে 
বিবৃত হইয়াছে। শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাবিদগণ ছাড়া অন্য শিক্ষিত 
ব্যক্তিরাও এই গ্রন্থখানি পাঠে বহুল উপকৃত হইবেন। গ্রন্থথানি স্কুল, 
কলেজ, লাইব্রেরি এরং অন্যান্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান মাত্রেই 
সংগ্রহের যোগ্য। 

ভবিষ্যৎ সংস্করণে অন্যান্য রাজ্যে শিক্ষার নবরূপায়ণের একটি 
অধ্যায় সংযোজিত হইলে গ্রন্থধানির সৌষ্ঠব বুদ্ধি পাইবে । 


রাইটার্স বিল্ডিং ভ্রীনিথিলরঞ্জন রায় 
কলিকাতা 
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বত মান ভাৰতেৰ শিক্ষা-সমস77 


স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতবর্ষকে যতগুলি গুরুতর সমস্যার 
সন্মুখীন হইতে হইয়াছে, শিক্ষা-সমস্তা উহাদের অন্যতম। 
ভারতে এক সার্বভৌম ও স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৪ জন 
আজও নিরক্ষর। * অথচ গণতন্ত্রের রক্ষা, পুষ্টি ও সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতি সাধনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাধিক ও সর্বাগ্রে । 
শিক্ষা মানুষের TRITT উদ্ধদ্ধ করে, চিন্তাশক্তি ও কল্লনাশক্তিকে 
জাগ্রত করে, মানুষকে মানুষের মত Veal বাঁচিতে শিখায়, 
সভ্যতা-সংস্কৃতি-সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগী করিয়া তোলে, 
মানুষের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও সহযোগিতার বন্ধন সৃষ্টি 
করে। শিক্ষার মধ্য দিয়া মানুষে মানুষে মিলন সম্ভবপর হয়। 
কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর প্রাচীন সভ্যতার নজির ইতিহাসে আছে। 
কিন্ত ইহাদের সব কয়টিই একে একে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে | 
ইহার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, 'এই সভ্যতাগুলি ' মুষ্টিমেয় 


+ ১৯৫৮ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ভারতের কয়েকটি জনবহুল কেন্দ্রে (যেমন টী 
কলিকাতা, feat মাদ্রাজ প্রভৃতি) সাক্ষরতার যে হিসাব লওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখ! 
যায়, শতকর| ৪৪ জন সাক্ষর । ন 


২ ভারতের শিক্ষা বাবস্থা 


মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সভ্যতাকে সুদূরপ্রসারী 
করিয়া তুলিবার কোনই চেষ্টা করা হয় নাই। ফলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ 
অনুন্নত ও অশিক্ষিত বর্বরদের আক্রমণে এই সকল সভ্যতা 
বারংবার বিপর্যস্ত হইয়াছে এবং কালক্রমে বিস্মৃতির অতলে 
তলাইয়া গিয়াছে । এই শিক্ষা-সভ্যতীকে যদি অধিকতর 
সুদূরপ্রসারী করিবার চেষ্টা করা হইত, তাহ! হইলে হয়তো 
ইহা আরও কিছুকাল স্থায়ী হইত। কিন্তু তাহ! করা হয় নাই৷ 
বর্বরতার বিশাল মরুভূমি প্রাচীন সভ্যতার ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মরগ্ান- 
গুলিকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। অপ্রিয় সত্য ভাষণের জন্য 
ইতিহাসের একটা দুর্নাম আছে বটে, তবে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা! 
ঠিক এইজন্যই ইতিহাসকে বন্ধু জ্ঞান করেন। . 

মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক লইয়া আদর্শ গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখা 
বিড়ম্বনা মাত্র। ভারতে গণতন্ত্রের স্বপ্নকে বদি সফল করিতেই 
হয়, তাহা হইলে জনশিক্ষার মাধ্যমে দেশজোড়া অজ্ঞতা ও 
অশিক্ষাকে প্রথমে দূর করিতে হইবে । শিক্ষা! না থাকিলে মানুষ 
বুঝিবে কি করিয়া যে, জনসাধারণের উপরই নির্ভর করিতেছে 
গণতন্ত্রের মহান সৌধ? শিক্ষা না থাকিলে মানুষের মনে 
আত্মবিশ্বাসই বা জন্মিবে কি করিয়া? আত্মবিশ্বাস ন! থাকিলে 
শক্তিই বা আসিবে কোথা হইতে? আর শক্তি না থাকিলে 
দেশের ও জাতির উন্নতিই বা হইবে কি প্রকারে ? 
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শিক্ষাই একমাত্র পথ যাহার মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শগুলি 
উপলব্ধি" করা সম্ভব তাই জনশিক্ষার প্রচারকে গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার অঙ্গরূপে বিবেচনা করা উচিত। ভারতবর্ষের oH 
শিক্ষায় পশ্চাৎপদ দেশে জনশিক্ষা বলিতে প্রধানতঃ নিরক্ষরতা- 
দূরীকরণই বোঝায়। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ যখন লিখিতে 
পড়িতে শিখিবে, পরবর্তী জ্ঞানানুশীলনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা তথ্য ও সত্য আয়ত্ত করিবে, তখন অজ্ঞতা ও 
অশিক্ষার কুরাশীও ক্রমে ক্রমে কাটিয়া যাইতে থাকিবে।, 
Weak নিরক্ষরতা-দুরীকরণের আসল উদ্দেশ্য অজ্ঞতা ও 
কুসংস্কারের কবল হইতে মানুষের মনকে মুক্ত করা। এমন 
অনেক দেশাচার আছে যাহ! একদিন হয়তে। সমাজের প্রয়োজনে 
সমাজের ভিতর হইতেই 92 হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে সেই 
দেশাচারগুলির প্রয়োজন ফুরাইয়াছে বলিয়া তাহারা আজ 
কদাচারে পরিণত হইয়াছে। এ যুগে সেই দেশাচারগুলি 
আকড়াইয়া থাকিবার অর্থ জীবনের অগ্রগতিকেই ব্যঙ্গ ও রুদ্ধ 
Fall কোন্টি সদাচার কোন্টি কদাচার, কোন্টি প্রয়োজনীয় 
কোন্টি অপ্রয়োজনীয়, কোন্টি ভাল কোন্টি মন্দ--এই জ্ঞান 
আসে শিক্ষা হইতেই। 

জনশিক্ষার আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য দেশের জনসাধারণের 
মনে পৌরচেতনা সঞ্চার করা এবং পৌরদারিতববোধের বিকাশ 


৪ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা 
সাধন Fall জনশিক্ষা প্রতিটি মানুষের মনে আত্মমর্ধাদাবোধ 
ও জীবনের মূল্যবোধ জাগাইয়| তোলে। ইহার ফলে সামাজিক 
বৈষম্যের হাস হয়, মানুষমাত্রেই যে পরস্পর সমান এই বোধ 
জাগ্রত হয়। তাহা ছাড়া মানুষ আপন স্বার্থের হ্যায় অপরের 
্বার্থসংরক্ষণেও সহানুভূতিশীলতার পরিচয় দিতে শিখে। 
প্রত্যেকটি মানুষ যে প্রত্যেকটি মানুষের উপর নির্ভরশীল এই 
সত্যটি শিক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টতর হইয়া উঠে। জনশিক্ষা সমাজের 
' নানা শ্রেণীর মধ্যে একটি এক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করে। 
এই এক্য ABI হয় ভাবের আদানপ্রদান ও পারস্পরিক 
সহযোগিতার মাধ্যমে | 

শিক্ষার অপর মাহাত্ম্য, ইহা এক দেশের মানুষকে অপর 
দেশের মানুষের আত্মীয় করিয়া তোলে। শিক্ষার মাধ্যমে 
বিশ্বমানবের এই ভাবসম্মিলন সভ্যতার বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করে। 
walt জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতীয়তাবাদের উদার আকাশে 
মুক্তি লাভ করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানান্ুশীলন, জ্ঞানলাভ 
ও সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তির স্ফুরণ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ঃ 

“জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো এক্য। বাঁংলা- 
দেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে 
যুরোপ-প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার 
ছুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে ৷” (শিক্ষার বাহন ) 
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সর্বোপরি, শিক্ষার মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়। 
অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তি আপন শুভাশুভের দায়িত্ব রাজনৈতিক 
নেতা ও দলের উপর ছাড়িয়| দিয়! নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু ইহার 
ফল অনেক সময়ই বিষময় হয়। সেইজন্য জনশিক্ষা প্রচারের 
আর একটি উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণের মনকে রাষ্ট্র সম্পর্কে 
বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তোল | 

আমর! এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পাঁরি যে, ভারতে 
জনশিক্ষার প্রচারকে মোটামুটি তিনটি ধারায় প্রবাহিত করিতে' 
হইবে এবং এই ত্রিধারার ত্ৰিবেণীসঙ্গমই হইবে ইহার লক্ষ্য। 
প্রথমতঃ, নিরক্ষর নরনারীকে লিখিতে পড়িতে শিখাইতে হইবে ; 
দ্বিতীয়তঃ, যাহারা লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে তাহাদের জ্ঞানকে 
অনুশীলনের দ্বার অধিকতর মাজিত, বর্ধিত ও ব্যাপক করিতে 
হইবে; তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক ও নাগরিকতা-বিষয়ক শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে | 

ভারতে শিক্ষা-পুনর্গঠনের কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া 
চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ডাঃ স্যার জন সার্জেন্-এর যুদ্ধোত্তর 
শিক্ষা-পরিকল্পনার উল্লেখ করিতে হয়। এই শিক্ষা-পরিকল্পনারে 
আশ্রয় করিয়াই কেন্দ্রীয় ভারত-সরকার এবং, বিভিন্ন রাজ্য- 
সরকার তাহাদের শিক্ষা-কর্মস্থচীকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে 
সচেষ্ট হইয়াছেন। সার্জেন্ট-পরিকল্পনার মূল সূত্রগুলি এই £ 


৬ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(১) দেশের ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক প্রতিটি বালক 
. ও বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রবর্তন করিতে হইবে ; 

(২) নাসঁরি-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিল্পপ্রধান 
শহর ও শহরতলিতে যেখানে স্বাস্থ্যকর বাসগৃহাদির অভাব, 
বিশেষ করিয়া সেখানে এই ধরণের শিক্ষার প্রবর্তন আবশ্যিক ; 

(৩) যাহার যেমন যোগ্যতা সেই অনুসারে বালক- 
বালিকাদের মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে। 
মাধ্যমিক শিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকিবে 
এবং আখিক সাহায্যেরও বন্দোবস্ত থাকিবে; 

(৪) বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে; 

(৫) a সকল ছাত্র-ছাত্রীর যোগ্যতা আছে তাহাদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য সুযোগ-সুবিধা দিতে 
হইবে; 

(৬) শিক্ষক-শিক্ষণের সুব্যবস্থা করিতে হইবে; 

(৭) জনশিক্ষাকে প্রসারিত করিতে হইবে; 

(>) ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের 
বন্দোবস্ত করিতে হইবে; 

(৯) অবসর-বিনোদনের জন্য সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে; 

(১০) এমপ্রয়মেন্ট বারো স্থাপন করিতে হইবে; 
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(১১) যাহারা শরীরের বা মনের দিক দিয়া পঙ্গু তাহাদের 

(১২) বয়স্কশিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে; এবং 

(১৩) শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার ভার এমন ব্যক্তিদের উপর 
ন্যস্ত করিতে হইবে যাহার! শিক্ষাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছেন। : 


ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বহু ক্ষেত্রে 
উচ্চশিক্ষার সুসংস্কারের যে প্রবল চেষ্টা চলিয়াছে তাহ! মহাত্মা 
গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত। 

গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যগুলি 
এই? : 

(১) ৭ বৎসরের জন্য সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে; 

(২) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করিতে হইবে; 

(৩) পুঁথিগত বিদ্ধা বিতরণ al করিয়া হাতে-কলমের কোন 
কাজকে কেন্দ্ৰ করিয়া শিক্ষা দান করিতে হইবে; এবং 

(৪) এমনভাবে শিক্ষা দান করিতে হইবে যাহাতে আধিক 
্বয়ংসম্পুর্ণতা আসে। 

গান্ধীজীর ‘নঈ তালিম'-এর (নুতন শিক্ষার ) মূল নীতিগুলি 


৮ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা সমিতির প্রস্তাবেও 
গ্রহণ করা হইয়াছে। A তালিম'-এর মূল নীতিগুলি এই ? 

(১) স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও দৈহিক সক্ষমতা সম্পাদন; 

(২) জাতীয় এক্যবোধের উদ্বোধন; 

(৩) সামাজিক চেতনার প্রসার, আথিক উন্নয়ন ও কৃষি- 
শিল্পের উৎকর্ষ সাধন; . 

(8) জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন ; এবং 

(৫) নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন | 


ভাৱতে শিক্ষার ইতিহাস 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ‘ভারতের শিক্ষা-সমস্তা সম্বন্ধে সাধারণভাবে 
একটা আলোচনা করা গিয়াছে। এই অধ্যায়ে ভারতে শিক্ষার 
ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে | 

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভূত হইয়াছিল। geal মাতার সায় স্ুখদায়িনী'_আচার্য 
শঙ্করের এই উক্তি, তৎকালীন বিদ্যা-গ্রীতির নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। 
ৃহদারণ্যক' উপনিষদ সুপ্রাচীন। ইহাতে দেখা যায়, আরুশী 
তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে বিদ্যাচৰ্চায় মনোযোগী হইতে উপদেশ 
দিতেছেন। এই উপনিষদেরই অন্যত্র নারদ সনৎকুমারকে 
বলিতেছেন যে, তিনি পঞ্চ বেদ, গণিতবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, তর্কবিদ্ভা, 
ব্ৰহ্ধবিদ্যা, নক্ষত্ৰবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, নৃত্য-গীত-শিল্প-বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
পুরাণ, ব্যাকরণ প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যায় অভ্যস্ত । ভাসের ‘প্রতিমা! 
নাটকে রাবণের মুখে শোনা যায় যে, তিনি বেদ, যোগশীস্ত, 
অৰ্থশাস্ত, ন্যায়শান্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিয়াছেন। ইহা হইতেই 
স্পষ্ট বোঝা যায়, তৎকালে শিক্ষার মান কতখানি উন্নত ছিল। 

প্রাচীন ভারতে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল 
তন্মধ্যে তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী ও নালন্দা সমধিক প্রাসদ্ধ। 
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তক্ষশিল! চিকিৎসাশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের জন্যা এবং উজ্জয়িনী 
জ্যোতিবশাস্ত্রেরে পঠন-পাঠনের জন্য বিখ্যাত ছিল। তবে 
তক্ষশিলায় অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা দানের সুব্যবস্থা ছিল। 
চিকিৎসক জীবক যেমন তক্ষশিলার প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন, তেমনই 
ব্যাকরণবিশারদ পাণিনি ও অর্থশান্ত্কার কৌটিল্যও' & 
বিশ্ববিগ্ঞালয়েরই কৃতী ছাত্র ছিলেন। তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনী 
এই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্‌-বৌদ্ধযুগের। সেকালের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গুলির মধ্যে তক্ষশিল| প্রাচীনতম। 

তক্ষশিলার Da নালন্দা বিশ্ববিদ্ধালয়েরও খ্যাতি ছিল 
অসামান্য । দশ হাজার ছাত্র নালন্দায় থাকিয়া বিগ্াভ্যাস করিত। 
বক্তৃতাগৃহের সংখ্যা ছিল এক শত। নালন্দা মহাযান-বৌদ্ধদের 
সৰ্বপ্ৰধান শিক্ষাকেন্দ্র হওয়া সত্বেও ধর্মান্ধতাকে এখানে প্রশ্রয় 
দেওয়া হয় নাই। হীনযান-ভিক্ষুগণও নালন্দায় শিক্ষালাভ 
করিতে পাঁরিতেন। নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। ইনি 
বাঙালী। হিউয়েন সাং শীলভদ্রের Figg গ্রহণ করিয়া ধন্য 
' হইয়াছিলেন। নালন্দায় কোন ছাত্রকেই বেতন দিতে হইত 
all খাওয়া-পরা, বিছানা, ওুষধ কোনটির জন্যই ছাত্রদের 
কানা কড়িটি পর্যন্ত ব্যয় করিতে হইত না। 

অষ্টম শতাব্দীর শেবের দিকে রাজা ধৰ্মপাল বিক্রমশীলা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপন করেন। এখানে ছয়টি মহাবিদ্যালয় ও 
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এক শত সাতটি মন্দির ছিল। বিক্রমশীলা মহাযান-বৌদ্ধদের 
একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। বাঙালী অতীশ দীপঙ্কর এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। বিক্রমশীলার পাঠ্যক্ৰম ও 
নালন্দার পাঠ্যক্রম প্রায় একই প্রকার ছিল। 
হিউয়েন সাংএর বিবরণ' হইতে জানা যায় যে, খ্ৰীঠীয় 
সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে জনশিক্ষার প্রচলন ছিল। ছাত্রদের 
বিগ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইত একখানি প্রাথমিক পুস্তক দিয়া। এই 
পুস্তকে বারোটি অধ্যায় ছিল। সাত বৎসর বয়স হইতে 
শিক্ষা আরম্ভ হইত এবং ছাত্রদের ব্যাকরণ, শিল্প ও কলাবিজ্ঞান, 
চিকিৎসাশান্ত্, ন্যায়শান্ত্র ও অধ্যাত্মবিদ্তা__এই পাঁচটি বিষয়ে 
জ্ঞান লাভ করিতে হইত। এই বিছ্যাগুলি আয়ত্ত করিতে করিতে 
ছাত্রদের বয়স প্রায় ত্রিশের কোঠায় গিয়| ঠেকিত। 
প্রাচীন ভারতে লোকপিক্ষার প্রসারণে কুশীলবদিগের 
= অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য । সাধারণতঃ শুদ্রগণই কুশীলব 
| জনসাধারণ কুশীলবদিগের মুখ হইতে রামায়ণ, 
হা পুরাণাদির চিত্তাকর্ষক কাহিনী শুনিয়া মহৎ আদর্শে 
অনুপ্রানিত হইত। যাত্রা ও কথকতার প্রচলন সে যুগে 
রীতিমতই ছিল। অনেক সময় বলা হইয়া থাকে যে, 
প্রাচীন ভারতে শূদ্ৰের বিদ্যায় অধিকার ছিল a | খুব সম্ভব ইহা 
একটি ভ্রান্ত ধারণা ৷ কুশীলবরা WS ছিলেন, কিন্ত লোকাশক্ষার 
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ভার ছিল তীহাদেরই উপর ন্যস্ত। এহেন ব্যক্তিদের পাণ্ডিত্য 
ছিল না বা পাণ্ডিত্য অর্জনের সুযোগ-সুবিধা ছিল না ইহা 
বিশ্বাস করা কঠিন। ৰ 

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার দুইটি বৈশিষ্ট্য ছিল £ এক, গুরু- 
শিষ্যের মধ্যে মধুর সম্পর্ক; ছুই, জাতির ধ্যানধারণা ও শিক্ষা- 
পদ্ধতির মধ্যে একটা নিবিড় সংযোগ | বর্তমান কালে পাশ্চাত্ত্য 
শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা আমরা বহুল পরিমাণে উপকৃত 
হইয়াছি সত্য, কিন্তু ইহাও অনস্বীকাৰ্য যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি 
ভারতের প্রাণের সহিত একাত্ম হইতে পারে নাই। অশোকের 
সময়ে না হউক, খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান কালাপেক্ষা 
সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যাও খুব সম্ভব বেশি ছিল। 

মুসলমান আমলে জনশিক্ষা বিস্তারের বিশেষ কোন চেষ্টা 
হইয়াছিল এমন কথা ভাবিবার কোন সারগর্ভ প্রমাণ নাই। 
কতকগুলি মক্তব-মাদ্রাসা ছিল বটে, কিন্ত জনসাধারণের সহিত 
ইহাদের তেমন যোগাযোগ ছিল না। দিল্লী, লাহোর, রামপুর, 
লাক্ষৌ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষিত হইয়াছিল। 
শের শাহ, জৌনপুর মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। শিক্ষার মাধ্যম 
ছিল প্রধানতঃ আরবী । লাহোর বিখ্যাত ছিল জ্যোতিঃশাস্্র 
ও গণিতশান্ত্র শিক্ষার জন্য, লাক্ষৌ ধর্মতত্ব শিক্ষার জন্য এবং 
রামপুর তর্কবিষ্ঠা ও চিকিৎসাশান্ত্র শিক্ষার জন্য । যাহাই হউক, 
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আকবর, হুসেন শাহ, প্রভৃতি কয়েকজন ব্যতীত মুসলমান 
শাসক-গোর্ঠীর অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষা-বিষয়ে উদাসীন । 
কেহ কেহ এই বিষয়ে বিরূপও ছিলেন | মধ্যযুগের ধর্মসাধকদের 
সাধনার ফলে একটা ধর্ম-সমন্বয়ের সুর জনসাধারণের চিত্তে 
বাজিয়| উঠিয়াছিল সত্য, কিন্ত জনশিক্ষা প্রসারণের কোন ব্যাপক 
চেষ্টাও যে কর! হয় নাই তাহাও মিথ্যা নয়। 

মুসলমান যুগের অবসানের পর Rate রাজত্বের প্রতিষ্ঠা 
হইতেই ভারতে আধুনিক যুগের wall উনবিংশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে পাঠশালাই ছিল জনশিক্ষা প্রচারের প্রকৃত কেন্দ্র। 
১৮১৪ সালের Court of Directors-aa শিল্ষীসন্বন্ধীয় 
নির্দেশপত্রে জনশিক্ষা প্রসারের কোন কথাবার্তা ছিল all 
কিন্তু ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড ময়রা ছিলেন জনশিক্ষার 
অত্যন্ত অনুরাগী তিনি বুঝির়াছিলেন যে, এদেশের পঠশালা- 
গুলিকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয় শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিরূপণ করিতে 
হইবে এবং সেইজন্য তিনি দেশীয় পাঠশালাগুলির উন্নতি বিধান- 
কলে ১৮১৫ খীষ্টাব্দে একটি মন্তব্য পেশ করেন। তাহার 
মত ছিল এই যে, পাঠশালার শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য 
এবং পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকার-পক্ষ হইতে অর্থ ব্যয় 


করা উচিত। 
কিন্ত দুঃখের বিষয়, পরবর্তাঁ কয়েক বৎসর সরকার-পক্ষ হইতে 


১৪ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


এ বিষয়ে কিছুই করা৷ হয় নাই। তবে এই সময় কয়েকটি 
বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য সচেষ্ট 
হইয়া উঠে। এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ। 

PRO একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপিত হয় ১৮১৪ 
সালে। স্থাপন করেন পাদ্ৰী রবার্ট মে! রবার্ট মে-র পাঠশালা" 
গুলি ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহার কারণ, 
মে সাহেব শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে দেশীয় রীতি যতটা সম্ভব বজায় 
রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রবার্ট মে যখন মারা যান, তখন 
তাহার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালার সংখ্যা ছিল ছত্রিশ এবং ছাত্র-সংখ্যা 
ছিল আড়াই, হাজারেরও বেশি। এইখানে বলিয়া রাখ! উচিত 
যে, সর্ব বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হইত বাংলায়। 

বর্ধমানে একটি পাঠশালা স্থাপন করেন জেম্স্‌ Baio | তিনি 
বাংল! ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। Yard সাহেব কয়েক 
মাসের মধ্যে দশটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। সবসুদ্ধ 
ছাত্র ছিল প্রায় এক হাজার। প্রথমে ছাত্রদের উত্তমরূপে 
বালা শিখানে| হইত, তারপর যোগ্যতা অনুসারে তাহাদের 
ইংরাজি শিখানো! হইত। 

ইহার পর শ্রীরামপুরের মিশনরীগণের পাঠশালার কথা 
আঁসে। মিশনের অন্যতম পাদ্ৰী ছিলেন জশুয়া মার্শম্যান। 
তিনি একখানি শিক্ষা-বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই 


| 
| 


ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ১৫ 


পুস্তিকাখানির নাম ‘Hints relative to Native Schools 
together with the outline of an institution for their 
extension and management! | ইহাতে তিনি বলেন যে, 
শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত মাতৃভাষা এবং বাঙালীর মাতৃ- 
ভাষা বাংলাতেই বাঙালীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান নানা বিষয়ে শিক্ষা 
দান করিতে হইবে। মার্শম্যানের পুস্তিকাখানি প্রকাশিত 
হইয়াছিল ১৮১৬ সালে। ১৮১৭ সালের মধ্যেই শ্রীরামপুরের 
চতুর্দিকে প্রায় পঞ্চাশটি পাঠশালা স্থাপিত হয়। এই পাঠশীলা- 
গুলিতে প্রায় ছুই হাজার ছাত্র পড়াশুনা করিত। মার্শস্যানের 
পরিকল্পনায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ ছিল-_পাঠাপুস্তক 
রচনা, পাঠশালাগুলির Baz ও অৰ্থ | 

পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং ইহার প্রচারের নিমিত্ত ১৮১৭ সালে 
“কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি? স্থাপিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা 
গেল যে, পাঠশালাগুলির সুচারু সংস্কার না হইলে পাঠ্য- 


পুস্তক রচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। সেইজন্য প্রাথমিক 


শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত হইল ‘কলিকাতা স্কুল সোসাইটি”। 
এই সোসাইটির লক্ষ্য হইল দেশীয় পাঠশালাগুলিকে উন্নত করা, 
আদর্শ ইংরাজি ও বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং এই 
সকল বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদিগকে উচ্চবিদ্ধা শিক্ষার সুযোগ 
দান করা। 


১৬ ভারতের শিক্ষী-ব্যবস্থা 


পাঠশালার ভার দেওয়| হইল চার জন স্ুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর 
উপর। পাঠশালার সংখ্যা হইল এক শত চুরানববইটি এবং 
সর্বসাকুল্যে ছাত্র-সংখ্যা দাড়াইল প্রায় চার হাজার। চারিটি 
নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। আরপুলি-পাঠশালাটি ছিল 
দেশীয় পাঠশীলাগুলির আদর্শস্থানীয়। ত্যাডাম সাহেবের 
রিপোর্টে আছে? 

‘This attention to the cultivation of the language 
of the country, the chief medium through which 
instruction can be conveyed to the people, was 
a highly gratifying feature in the operations of 
the Society ; and an additional advantage of the 
school at Arpuly was the example which it afforded 
to the whole of the indigenous schools.’ 

স্থুল সোসাইটি’র কর্মকর্তারা পাঠশালাগুলির সংস্কার ও 
উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ পনর বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়াছিলেন । 
তাহাদের এই অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া সরকার ইচ্ছ| করিলে 
সমগ্র দেশের পাঠশালাগুলির উন্নতি বিধানের নিমিত্ত একটি 
কার্যকরী পরিকল্পন। প্রস্তুত করিতে পারিতেন। কিন্তু সরকার 
তাহা করেন নাই | 

কলিকাতায় অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ 


ভারতের শিক্ষা -ব্যবস্থা ১৭ 


ছিল ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙ্গা স্কুল, রামমোহন রায়ের 
আযাংলো-হিন্দু স্কুল, গৌর আচ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, 
জগমোহন বসুর ইউনিয়ন স্কুল এবং হিন্দ্র-হিতার্থী বি্ভালয়। 
প্যারীটাদ মিত্রও একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। মাধব মল্লিক প্রভৃতি হিন্দু ফ্রি স্কুল পরিচালনা 
করিতেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু লিবারল্‌ একাডেমি নামে 
একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভোলানাথ aya 
ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৬ সালে। আরও 
কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল বটে, তবে 
সরকারী গুদাসীন্যের অভিশাপে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে 
পারে নাই। 

মফস্বলের বিষ্ভালরগুলির মধ্যে টাকি স্কুল প্রসিদ্ধি লাভ 
করে। বারাকপুরে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
বারাসাতে ১৮৩৯ সালে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছিল। শান্তিপুরে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন জমিদার মতিলাল রায়। 

পাঠশালা-শিক্ষা সম্পর্কে আ্যাডাম সাহেবের শিক্ষা-বিষয়ক 
রিপোর্ট লইয়া কিছুটা আলোচনা করিলে দেখা! যাইবে যে, 
বর্তমান কালের বুনিয়াদী শিক্ষার বীজ এঁ রিপোর্টে নিহিত 
আছে | 

(OR 


\ 


১৮ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


জ্যাডাম সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে, জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি 
হিসাবে গ্রামের পাঠশালাকেই গ্রহণ করা উচিত। পাঠশালা-শিক্ষা 
সম্পর্কে তিনি যাহ! লিখিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম নিয়ে দেওয়া 
হইল £ 

(১) জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি হইবে গ্রামের পাঠশাল1; 

(২) পাঠশালার শিক্ষা হইবে ছাত্রদের নিজ নিজ 
মাতৃভাষায় ; 

(৩) পাঠশালাকে বিভক্ত করিতে হইবে চারিটি শ্রেণীতে 
এবং পাঠ্যপুস্তকও হইবে চারি প্রকারের ; 

(৪) পাঠশালার শিক্ষাকে পল্লীজীবনের উপযোগী করিতে 
হইবে; 

(৫) পাঠশালার ছাত্রদের পড়াশুনায় কেমন উন্নতি হইতেছে 
তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য পরীক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে; 

(৬) পরীক্ষকদের উপরে থাকিবেন ইন্সপেক্টর ; 

(৭) শিক্ষকরা যাহাতে অনন্যমন হইয়া শিক্ষাকার্ষে ব্রতী 
থাকিতে পারেন, সেইজন্য তাহাদিগকে আধিক সুযোগ-সুবিধা 
দিতে হইবে; এবং 

(৮) মনে, রাখিতে হইবে যে, জনশিক্ষার জন্য সরকারই 
প্রধানতঃ দায়ী এবং অবস্থাবিশেষে অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব লইতে 
হইবে সরকারকেই। 


ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ১৯, 


কিন্তু আ্যাডাম সাহেবের এই পরিকল্পনাকে ভারতের তৎকালীন 
বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নাই। 

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য-_ 
হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কতকগুলি প্রভাবশালী ব্যক্তিকে 
হস্তগত করিবার জন্য--১৭৮১ হইতে ১৮০০ খ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যে 
তিনটি শিক্ষা-প্রভিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির নাম? 
কলিকাতা মাদ্রাসা, বারাণসী সংস্কৃত কলেজ এবং ফোট উইলিয়ম 
কলেজ | কিন্ত ইংরাজি শিক্ষা প্রসারের প্ৰকৃত চেষ্টা ১৮১৬ 
সালের পূর্বে হইয়াছিল কিন! জন্দেহ। কোম্পানির অন্যতম 
ডিরেক্টর চালপ গ্রান্ট ভারতবাসীদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার 
রীতিমত প্রসার কামনা করিতেন। উইলবারফোর্স সাহেবেরও 
ইহাতে সমৰ্থন ছিল | কিন্তু তৎকালে কর্তৃপক্ষের মধ্যে এমন 
অনেকেই ছিলেন যাহার! ভারতে ইংরাজি স্কুল-কলেজ স্থাপনের 
ঘোরতর বিরোধী । ১৭৯৩ সালে বিলাতের পার্লামেন্টে যে 
বিতর্ক হয় তাহাতে বহু সদস্ত ভারতে ইংরাজি শিক্ষা প্রসারের 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাহাদের ধারণা ছিল ভারতে 
ইংরাজি স্কুল-কলেজ স্থাপন করিলে ভারত তাহাদের হাতছাড়া 
হইয়া যাইবে, যেমন একদিন আমেরিকা তাহাদের হাতছাড়া 
হইয়া গিয়াছিল। একজন ডিরেক্টর স্পষ্টই বলিয়াছিলেন ঃ 

They (ইংরাজগণ ) had just lost America ‘irom 


২০ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


their folly in havinz allowed the establishment of 
schools and colleges and it would not do for them 
to repeat the same act of folly in regard to India.’ 

পরবর্তী বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে 
একটি ছন্দ চলিতে থাকে । এক দিকে প্রাচ্যবিদ্ভার সংরক্ষণ ও 
অনুশীলন, অন্য দিকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার। এই 
দুইয়ের সামঞ্জস্ত বিধান করিয়া ১৮১৩ সালের সনন্দ আইনে 
একটি ধার! জুড়িয়| দেওয়া হইল বটে, কিন্তু দেখা গেল যে, 
প্রাচ্যবি্ভার অনুশীলনের প্রতিই কর্তৃপক্ষের অনুরাগ অধিকতর | 
অবশ্য ১৮২৩ সাল পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্ঞার ক্ষেত্রেও সরকার বিশেষ 
কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় ন| | 

ভারতে উচ্চশিক্ষা ( অর্থাৎ ইংরাজি শিক্ষ| ) প্রবর্তনের প্রথম 
কৃতিত্ব ইংরাজ সরকার অথবা খ্ৰীষ্টান পাদ্রী কেহই দাবী করিতে 
পারেন না। ইহার একমাত্র দাবিদার তৎকালীন বে-সরকারী 
প্রচেষ্টা । ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বনামধন্য বাঙালীদের এবং প্রখ্যাত 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কর্মতৎপরতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা! হয় । 
ইহার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন ডেভিড হেয়ার। এই 
কলেজ পরিচালনার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে 
কুড়ি জন হিন্দু এবং দশজন ইউরোপীয় সদস্তা ছিলেন। শিক্ষণীয় 

বিষয়গুলির মধ্যে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য প্রাধান্য লাভ করে। 
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অবশ্য বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাবা শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। 
ঠিক হয় যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা ইংরাজি ভাষার 
মাধ্যমেই দেওয়া হইবে। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট 
মিশন একটি কলেজ স্থাপন করেন। ১৮২০ সালে কলিকাতায় 
বিশপ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুইটি কলেজেই ইংরাজি 
ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা, দেওয়া হইত। 

১৮২৩ সাল নাগাদ Zale সরকার বাহাদুর এ দেশের শিক্ষা 
সম্পর্কে আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না । এই বৎসরেই 
General Committee of Public Instruction নামক 
একটি শিক্ষীসভা গঠিত হইল, যাহার সভাপতি হইলেন জন 
হেরিংটন এবং সম্পাদক হইলেন ডাঃ হোরেস উইলসন। এই 


' সভার কার্যাবলী কেবল বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ রহিল না, সমগ্র 


উত্তর ভারতে ছড়াইয়া৷ পড়িল। এই সভার দৌলতে ১৮২৪ 
সালে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপিত হইল | 

এই সময় শিক্ষার মাধ্যম লইয়া দেশব্যাপী এক গভীর 
আলোড়নের স্থষ্টি হয়। প্রাচ্য ভাবায় শিক্ষা দেওয়া উচিত, 
না ইংরাজি ভাবায় শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই সম্পর্কে রামমোহন 
রায়ের বক্তব্য ছিল এই যে, শিক্ষার বাহন ইংরাজিই হওয়া 
উচিত। মেকলে সাহেবও শিক্ষার বাহন রূপে ইংরাজি ভাষাকেই 
অগ্রাধিকার দিলেন। বড়লাট as মেকলের যুক্তি, মানিয়া 
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লইলেন এবং ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাবাকারে তাহার যে শিক্ষা-নীতি 
ঘোষিত হইল, তাহাতে এদেশে ইংরাজি ভাষাকেই শিক্ষার 
বাহন রূপে নির্দিষ্ট করা হইল । প্রস্তাবে বলা হইল ঃ 

(১) Rate সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত ভারতবাসীদের 
মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞানের প্রসারণ এবং শিক্ষা-খাতে 
যে অর্থ বরাদ্দ আছে তাহা ব্যয়িত হওয়া উচিত একমাত্র 
ইংরাজি শিক্ষাতেই ; 

- (২) যে সকল কলেজে প্রাচ্যবিষ্তা শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলি 
উঠাইয়| দেওয়া হইবে না, তবে এই সকল কলেজের ছাত্রদের 
আর আধিক সাহায্য দেওয়া হইবে না; 

(৩) প্রাচ্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণে আর সরকারী 
অর্থ ব্যয়িত হইবে না; এবং 

(৪) সমস্ত সরকারী অর্থ এখন হইতে ভারতবাসীদের 
ইংরাজি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের শিক্ষায় ব্যয়িত হইবে । 

এই নুতন শিক্ষা-আন্দোলনের পুরোধাদের মধ্যে ছিলেন 
ডেভিড হেয়ার, রামমোহন রায়, বেথুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও 
রাধাকান্ত দেব। 

১৮৫৪ খীষ্টাব্দের VR ডেস্প্যাচ অনুযায়ী ১৮৫৭ সালে 
কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্ৰাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। 
কিন্ত এই শিক্ষা-বিস্তারে লাভবান হইলেন কেবল মুষ্টিমেয় 
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মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায়ের লোক। দেশের জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কোন চেষ্টাই করা হইল না। গ্রাম্য 
পাঠশালাগুলি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দেশের 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে একট! ব্যবধান গড়িয়া 
উঠিতে লাগিল। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক 
শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টাই করা হয় নাই বলিয়া আজ 
দেশের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর হইয়া আছে। 

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপনের চেষ্টায় যে এডুকেশন কমিশন 
নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহাতে সুপারিশ করা হইয়াছিল ফে, 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব জেলা-বোর্ড, লোকাল- 
বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে ন্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত; কিন্ত 
তাহার ফলও আশানুরূপ হয় নাই। তবে এই এডুকেশন 
কমিশনের সুপারিশে কতকগুলি মেডিক্যাল কলেজ, ইপ্জিনীয়ারিং 
কলেজ এবং ল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | 

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের আমলে Indian University 
Act পাস হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত উচ্চ- 
শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির মধ্যে যে 
দোষক্রটি আছে তাহার দুরীকরণ। 

১৯১০ সালে গোপালকৃষ্ণ গোখলে-র Free and Compul- 
sory Elementary Education Bill-f সরকার গ্রহণ 
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করেন নাই। এই Bil যদি আইনতঃ বিধিবদ্ধ হইত, তাহা 
হইলে এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের কাজ অনেকখানি 
আগাইয়া বাইত। 

১৯১১ হইতে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত যুদ্ধের হিড়িকে শিক্ষাবিষরে 
আর বিশেষ কৌন পরিবর্তন কর! হয় নাই। তবে এই সময়ে 
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় ও ওস্মানিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত 
চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ ঘটে এবং 
স্নাতকোত্তর বিভাগেরও স্থষ্টি হয়। 

ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে ১৯১৯ সালের স্তাড্‌লার-কমিশনের 
রিপোর্ট যথেষ্ট গুরুত্পূর্ণ। এই কমিশন যে সকল সুপারিশ 
করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার 
সংস্কার করা। সুপারিশগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল? 

(১) আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন; 

(২) মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজ 
স্থাপন ; এবং 

(৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবী 
স্বীকার। 

এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে আলিগড়, ie, 
দিল্লী, ‘বেলুন, ঢাকা, নাগপুর, অঞ্জ ও আগ্রায় বিশ্ববিদ্যালয় 
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প্রতিষ্ঠিত হয়। এলাহাবাদ, টাকা ও পাটনায় যে মাধ্যমিক 


শিক্ষাবোর্ড স্থাপিত হয় তাহার মূলেও ছিল স্তাড্‌লার 
কমিশনের ৱিপোট। 


ভারতে উচ্চশিক্ষার উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ পর্যন্ত 
প্ৰধানতঃ সরকারী চাকুরী লাভের পন্থা হিসাবে আমরা ইংরাজি 
শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছি। ইহাতে আমাদের জাতীয় 
শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হয় নাই, শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের 
স্ষুরুণও সম্ভব হয় নাই। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এই শিক্ষা দ্বারা 
লাভবান হইয়াছেন সত্য, fee দেশের জনসাধারণ আজও 
যে তিমিরে সেই তিমিরে। 

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডাঃ সার্জেণ্টের wales শিক্ষা-পরিকল্পনাটিও 
জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অমূল্য সম্পদ। এই হুইটি 
পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি 
বলিয়া এখানে ইহাদের পুনরাবৃত্তি অবান্তর । এই গ্রন্থের 
তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা ভারতের সাম্প্রতিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব। ভারত সরকার ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য 
কোন্‌ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং কি...কি-- 
তাহাই হইবে তৃতীয় অধ্যায়ের মূল EAT $৩১ 
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ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্তা 


শিক্ষা মন্ত্রকের বিভিন্ন বিভাগ £ 


প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা-বিষয়ের দায়িত্ব বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের, 
কিন্ত এমন কতকগুলি জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
আছে, যাহাদের পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর 
্যস্ত। এই প্ৰতিষ্ঠানগুলি বৈজ্ঞানিক অথবা কারিগরী শিক্ষা দানের 
কেন্দ্র, এবং এইগুলি সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে কেন্দ্রীয় 
সরকারের অর্থসাহীয্যপুষ্ট। ইহ! ছাড়া কয়েকটি উচ্চশিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানও কেন্দ্ৰীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। ‘নিখিল 
ভারত কাউন্সিল সমূহ’-এর মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার 
মধ্যে সহযোজন ও সমন্বয় সাধনের কার্ধাদি সম্পন্ন হয়। 
কেন্দ্রীয় সরকার আলিগড়, বারাণসী, fral এবং বিশ্বভারতী 
এই চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইহা! 
ছাড়া যে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পার্লামেন্ট কর্তৃক জাতীয় 
গুরুত্বসম্পন্ন বলিয়| ঘোষিত হয়, সেইগুলির পরিচালনার দায়িত্বও 
কেন্দ্রীয় সরকারের | 

১৯৫৭ সালে নূতন কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয় এবং সেই সঙ্গে 
‘শিক্ষ। মন্ত্রক এবং ‘প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা 


ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা Sale 


মন্ত্রক’-ও পুনর্গঠিত হয়। এই ছুই মন্ত্রকই একই মন্ত্রীর অধীনে 
ছিল। প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্ৰক’ উঠাইয়া 
দেওয়া হয় এবং “শিক্ষা মন্ত্রক-এর স্থলে শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক 
গবেষণামন্ত্রক স্থাপিত হয়। ‘প্রাকৃতিক সম্পদ’ বিষয়টিকে 
স্থানান্তরিত কর! হয় নবগঠিত ‘ইস্পাত, খনি ও ইন্ধন মন্ত্রকা-এ। 

১৯৫৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি শিক্ষীবিভীগের আবার 
নুতন নামকরণ হয় “শিক্ষা মন্ত্রক । ‘সংস্কৃতি-বিষয়’ এবং "শারীরিক 
শিক্ষা ও.কারিগরী শিক্ষা” বিভাগগুলিকে সংযুক্ত করিয়া 
“বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি-বিষয় মন্ত্রক গঠিত হয়। এই 
দুইটি মন্ত্রক ছুই জন রাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীনে স্থাপিত হয়। 

শিক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব অসংখ্য । এই বিপুল কার্ধের স্থুবিধার 
জন্য ইহাকে আটটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথাঃ 

(১) প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা বিভাগ; 

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ; 

(৩) হিন্দী বিভাগ ; 

(৪) সমাজ-শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ বিভাগ; 

(৫) শারীরিক শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদ বিভাগ; 

(৬) স্বলার্শিপ বা বৃত্তি বিভাগ; 

(৭) উচ্চশিক্ষা বিভাগ; এবং 

(৮) ইউনেস্কো (UNESCO) বিভাগ ৷ 


২৮ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 

ভারতের শিল্ষা-ব্যবস্থা £ 

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনিয়ে আছে তিন হইতে ছয় 
বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের জন্য নাসর্ণরি স্কুল। ইহার পরে 
ছয় হইতে এগার বৎসর বয়স্ক বালিকাদের জন্য প্রাথমিক স্কুল। 
এই স্কুলগুলিকে জুনিয়র বুনিয়াদী স্কুল বলা হয়। ইহার পর 
আসে মাধ্যমিক স্কুল। মাধ্যমিক স্কুল আবার ছুই ধরণের 
(১) সিনিয়র বুনিয়াদী স্কুল এবং (২) হাই স্কুল। প্রথমোক্ত 
স্কুলে যাহারা পড়ে তাহাদের বয়স এগার হইতে চৌদ্দ। 
দ্বিতীয়োক্ত স্কুলে যাহারা পড়ে তাহাদের বয়স এগার হইতে 
যোল। কয়েকটি রাজ্যে মাধ্যমিক স্কুলগুলি উচ্চতর মাধ্যমিক 
স্কুল নামে পরিচিত। এখানে যাহার! পড়ে তাহাদের বয়স 
এগার হইতে সতের | হাই স্কুলের পরেই আছে ইন্টারমিডিয়েট 
কলেজ অথবা ডিগ্রি কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণী। এখানকার 
পড়ুয়াদের বয়স মোটামুটি বোল হইতে আঠার। ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষা পাস করিয়া ছাত্রছাত্রীরা ডিগ্রি কলেজ কিংবা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এই স্তরের ছাত্রছাত্রীদের বয়স 
মোটামুটি, আঠার হইতে চবিবশ। 

তাহা হইলে ভারতের বর্তমান প্ুশিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামোকে 
আমরা নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত করিতে পারি £ 

(১) প্রাথমিক স্কুল £ এখানে শিশুদের আঞ্চলিক ভাষা 


ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ২৯, 


কিংবা নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হয়; 

(২) মিডল্‌ স্কুল 2 এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় আঞ্চলিক 
ভাষা এবং ইংরাজির মাধ্যমে কিংবা কেবল আঞ্চলিক ভাষার 
মাধ্যমে; 

(৩) মাধ্যমিক স্থুল এখানে ম্যাটিকুলেশন স্তর পৰ্যন্ত 
শিক্ষা দান করা হয়; 

(৪) বোর্ড কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত ইন্টারমিডিয়েট 
কলেজ; 

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত ভিগ্রি কলেজ ; এবং 

(৬) স্নাতকোত্তর ও গবেবণা-বিষয়ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান | 

পলিটেক্নিক্‌ স্কুলগুলি মিশ্র ধরণের, অর্থাৎ এখানে যে সকল 
ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয় সেগুলি আগ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ও 
উচ্চতর মান__উভয় শ্রেণীরই। বৃত্তি শিক্ষা-মূলক ও কারিগরী 
শিক্ষা-মূলক কলেজগুলির মান অন্যান্য কলেজের অনুরূপ এবং 
এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দেওয়া হয়। 


বুনিয়াদী শিক্ষা। ঃ 
বুনিয়াদী শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। কেন্দ্রীয় সরকার এবং » 
রাজ্য সরকারগুলি বুনিয়াদী শিক্ষাকে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার 


৩০ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


জাতীয় প্যাটার্ণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনত| 
লাভের পূর্বে বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্যাটি লইয়া সার্জেন্ট কমিটি 
বিশদভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া প্রস্তাব করেন যে, চাল্লশ 
বৎসরের মধ্যে সারা ভারতে সর্বজনীন, অবৈতনিক এবং বাধ্যতা- 
মূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন হওয়া উচিত। ভারতীয় 
শাসনতন্ত্র একটি নির্দেশমূলক নীতিতে এই মর্মে ঘোষণা করা 
হইয়াছে যে, শাসনতন্ত্র চালু হইবার দশ বৎসরের মধ্যে চৌদ্দ 
বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকবালিকাঁদের জন্য রাষ্ট্রকে অবৈতনিক . 
এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
জাকির হুসেন কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে 
একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেন এবং এই ধারণাটির উপর অধিকতর 
আলোকপাত করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা বোর্ড। বুনিয়াদী 
শিক্ষা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হইল স্থুসমঞ্জস জীবন গঠন করা । এইজন্য 
বিদ্যা শিক্ষার সহিত শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের 
এবং উৎপাদনশীল কার্ধাদির একট! সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের দিকে 
নজর CHEM হইতেছে | উৎপাদনশীল কাৰ্যের অন্তর্গত বিষয়গুলি 
হইল সুত! কাটা ও কাপড় বোনা, বাগ-বাগিচার কাজ, ছুতোরের 
কাজ, চামড়ার কাজ, বইয়ের কাজ এবং গাহস্থ্যশিল্প। গাহস্থ্য- 
শিল্পের মধ্যে আছে রান্নার কাজ, সেলাইয়ের কাজ, ঘরগৃহস্থালি 
পরিচালনার কাজ ইত্যাদি। ভারত সরকার ১৯৫৭ সালে একটি 


| 


ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ৩১, 


নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা কাউন্সিল’ স্থাপন করিয়াছেন। 
এই কাউন্সিলের কাজ হইল প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় 
ও রাজ্য সরকারগুলিকে পরামর্শ দান করা এবং যত শীঘ্র 
সম্ভব অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনাকে 
কার্ষে রূপায়িত করিবার জন্য কর্মসূচী প্রস্তুত Fai! ১৯৫৬ 
সালে দিল্লীতে একটি ‘জাতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা ইন্ট্টিটিউট’ স্থাপিত 
হয়। ইহার কাৰ্যস্থচী হইল £ 

(১) বুনিয়াদী শিক্ষা ও হস্তশিল্প-ক্ষেত্রে গবেষণা করা; এবং 

(২) শিক্ষাক্ষেত্রে যে সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ইন্সপেক্টর 
এবং পরিচালক আছেন, তাহাদের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে উন্নত 
ধরণের শিক্ষা দান করা। 

ইহা ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষা-বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা 
বোর্ডের একটি স্থায়ী কমিটি আছে যাহার কাজ হইল ঃ 

(১) বুনিয়াদী শিক্ষা-উন্নয়নের পরিকল্পনা-বিষয়ে পরামর্শ 
দান করাঃ 

(২) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে 
কতটা কাজ করিয়াছেন তাহার হিসাব লওয়া এবং এই ক্ষেত্রে 
কী করিলে আরও উন্নতি সম্ভব তাহার পথ নির্দেশ করা; এবং 

(৩) শিক্ষণ-পদ্ধতির মান, বিভিন্ন সৃষ্টিশীল 'ক্রয়াকলাপ, 
উপযুক্ত উপকরণসমূহের প্রস্তুতি এবং সাহায্যাদি বিষয়ের 


৩২ ভারতের শিক্ষা-ব্যবন্থা 

ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্যাটি বিচার-বিবেচন| ও পৰ্যালোচনা 
Fai | 

বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিশুপাঠ্য গ্রন্থাদির প্রয়োজন 
অসামান্য । সেইজন্য ইহাকেও বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মসূচীতে স্থান 
দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে নিয়লিখিত পরিকল্পনা গৃহীত 
হইয়াছে ঃ 

(১) শিশুপাঠ্য গরন্থাদি রচনায় পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ; 

(২) এই ধরণের পুস্তক রচনেচ্ছু লেখকগণকে রচনা-পদ্ধাতি 
সম্পর্কে যথোপযুক্ত শিক্ষা দান; 

(৩) সকল ভাবায় শিশুপাঠ্য গ্রন্থের মান উন্নয়নের জন্য 
সীমিত সংখ্যক আদর্শ পুস্তক প্রণয়ন; 

(৪) শিশুপাঠ্য সাহিত্যের . টীকাসম্বলিত গ্রন্থ-বিবরণী 
প্রণয়ন ; এবং 

(৫) শিশুপাঠ্য সাহিত্য প্রণয়নের জন্য চিল্ডেন্স বুক ট্রাস্ট 
(Children’s Book Trust ) | 

বুনিয়াদী শিক্ষার উন্নয়নকল্পে বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষকদের 
জন্য গাইড, বুক (Guide Book ) ও aa’ বুক (Source 
Book এবং বুনিয়াদী স্কুলের ছাত্রদের জন্য অনুপূরক 
(Supplementary) শ্রন্থাদি রচনার ব্যবস্থাও Fal 
হইয়াছে। 


১ 


ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ৩৩ 
প্রাথমিক শিক্ষা 2 
এগার বৎসর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা যে প্রয়োজন, ইহা দ্বিতীয় পাঁচসালা৷ পরিকল্পনায় 
স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহার উপর জোরও দেওয়া হইয়াছে। 
প্ল্যানিং কমিশনের শিক্ষা-বিভাগের সুপারিশ অনুসারে ১৯৬৫- 
৬৬ জালের মধ্যে ছয় হইতে এগার বৎসর বয়সের শিশুদের জন্য 
সর্বজনীন, অবৈতনিক, ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন 
করা হইবে | 


মাধ্যমিক শিক্ষা! ঃ 
ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সুষ্ঠু সগঠন একান্ত প্রয়োজনীয়, 
কারণ ইহার মধ্য দিয়া জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ- 
নৈতিক জীবনে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব | 
১৯৫২ সালে এক ‘মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন” নিযুক্ত করা হয়। 
এই কমিশন ১৯৫৩ সালে কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করেন। 
কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষাকে এমনভাবে 
টালিয়া সাজাইতে হইবে যে, AST বৎসর পর্যন্ত বয়সের 
শিক্ষার্থীদের এই শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। ' মাধ্যমিক শিক্ষা 
কমিশনের স্থুপারিশগুলি এই £ 
(১) মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করিতে হইবে এবং কর 
(৩) ৩ 


৩৪ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বর্তমান স্কুলগুলিকে বহুমুখী স্কুলে পরিণত করিতে হইবে। এই 
স্কুলগুলিতে সমাজবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, বাধ্যতামূলক হস্তশিল্প 
ও ভাষাসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইবে। উপরন্ত নিম্নলিখিত যে-কোন 
একটি কোর্স ( Course )-এ শিক্ষা লাভ কর! যাইবে 

(ক) বিজ্ঞান 

(খ) কারিগরী শিক্ষা 

(গ) বাণিজ্য 
oA 

(6) চারুকলা 

(চ) গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞান 

(ছ) সাহিত্য ৷ 

(২) বিজ্ঞান শিক্ষাদানকাৰ্যে যাহাতে উন্নতি হয়, তাহার 
সুযোগ-সুবিধা থাকিবে, গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি করিতে হইবে, 
মিডল ( Middle ) স্কুলগুলিতে হস্তশিল্পের প্রবর্তন করিতে হইবে, 
শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত থাকিবে ইত্যাদি 1 

(৩) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে পরামর্শ দান করিবার 
জন্য “নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল’ স্থাপন করিতে 
হইবে ; এবং 

(৪) মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে তিনটি ভাষা শিখিতে 
হইবে। 


ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ভজ 


“নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল’-এর কাজ হইল £ 

(১) মাধ্যমিক শিক্ষার কিরূপ উন্নতি হইতেছে তাহা বিচার- 
বিবেচনা করিয়া দেখা এবং কি ভাবে ইহার অধিকতর প্রচার ও 
প্রসার সম্ভব সেই বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান করা ; 

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে সকল প্রস্তাব পেশ করা 
হইবে সেগুলি বিচার করা এবং যথাযথ সুপারিশ করা; 

(৩) অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য 
প্রস্তাব পেশ করা; এবং ৰ 

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষার সবাঙ্গীণ সমস্তা-বিষয়ে গবেষণাদির 
জন্য প্রস্তাব পেশ করা। 


ভারতে শিক্ষার কত দূর প্রগতি হইয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার লক্ষ্য কি, সেই সম্পর্কে এখানে 
একটি হিসাব লওয়া যাইতেছে। 


বিষয় ১৯৫৫-৫৬ | ১৯৬০-৬১ 
১। ৬ হইতে ১১ বছরের যে সকল 
শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহার - 
শতকরা হিসাব_(এঁ বয়সের সামগ্ৰিক 
জনসংখ্যার অনুপাতে )। ৫১০ ৬২৭ 


৩৬ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বিষয় ১৯৫৫-৫৬ | ১৯৬০-৬১ 
২। ১১ হইতে ১৪ বছরের যে; 
সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া! হইবে, | 
তাহার শতকরা হিসাব_(এঁ বয়সের 
সামগ্রিক জনসংখ্যার অনুপাতে ) | | ১৯২ ২২৫ 
৩। ১৪ হইতে ১৭ বছরের cal 
সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হইবে, 
তাহার শতকরা হিসাব_( এঁ বয়সের 
সামগ্রিক জনসংখ্যার অনুপাতে ৷ ) ৯৪ ১১৭ 
81 প্রাথমিকাজুনিয়র বুনিয়াদী ৷ 
স্কুলের সংখ্যা | [২,৭৭,১৯৭ | ৩২৬৮০০ 
৫। জুনিয়র বুনিয়াদী স্কুলের 
সংখ্য৷ । ৪২৮২৪ ৬৪,৯১৯ 
vl মিড.ল/সিনিয়র বুনিয়াদী 
স্কুলের সংখ্যা। ২১,৭০২ | ২২,৭২৫ 
৭| সিনিয়র বুনিয়াদী স্কুলের | 
সংখ্যা। ৰ ১,৫২৯ | 8,৫৭১ 
৮ | বহুমুখী (Multipurpose ) 
স্কুলের সংখ্যা | ৩৩৪ ১১১৮৭ 


ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ৩৭ 
LL = = 


বিষয় ১৯৫৫-৫৬ | ১৯৬০-৬১ 

৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৩২ ৩৮ 
১০। ডিগ্রি স্তরের ইঞ্জিনীয়ারিং 

ইনুষ্টিটিউটের সংখ্যা | ৪৭ ৫৪ 
১১। ডিপ্লোম। স্তরের Sana 

ইন্সটিটিউটের সংখ্যা | ৮৮ ১০৪ 
১২। ডিগ্রি স্তরের কারিগরী ইন্টি- 

টিউটের সংখ্য। ৷ ২৫ N 
১৩। ডিপ্লোমা স্তরের কারিগরী 

ইন্ষ্টিটিউটের সংখ্যা। ৩৬ ৩৭ 
মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয় £ 


রি | ach | ছাত্রের সংখ্যা Ba প্রত্যক্ষ 


(mE) 'ব্যয়(কোটিটাকায়) 
১৯৫১-৫২ | ২২? ৬৩৯ ৫৬, ৮০ ৩৪ ৮৬ 
‘১৯৫২-৫৩ | ২৪, ০৫৯ ৬০১০৮ | ৩৮" oq 
১৯৫৩-৫৪ ২৫, ৭৬৭ ৬৪, ১০ ৪২" ১৭ 
১৯৫৪-৫৫ | ২৭, ৫১৮ ৬৮, ৯৩ ৪৫ as 
১৯৫৫-৫৬ | ৩২, ৫৬৮ ৮৫, ২৭ CO" ০২ 


৩৮ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
উচ্চতর এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা £ 


ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেওয়া হয় ঃ 
(১) আট্‌ ও সায়ান্স কলেজের মাধ্যমে; 
(২) প্রফেশনাল কলেজের মাধ্যমে; 
(৩) বিশেষ শিক্ষা-মূলক কলেজের মাধ্যমে; 
(৪) গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে; এবং 
(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৷“ 

ভারতের যে রাজ্যগুলিতে উচ্চতর মাধ্যমিক ও ইণ্টার- 
মিডিয়েট শিক্ষা-বোর্ড আছে, সেই রাজ্যগুলিতে ইণ্টারমিডিয়েট- 
পরবর্তা শিক্ষা (পাঠ্যসুচী, পরীক্ষা এবং ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা 
প্রদান বিষয়ে ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে 
পরিচালিত হয়। 

ভারতে তিন শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় আছে? 

(১) অন্ুমোদনকারী aaa: এই শ্রেণীর বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের কাজ হইল কেবল পাঠ্যস্থচী প্রস্তুত করা, পরীক্ষার 
ব্যবস্থা করা এবং ডিগ্ৰি ও ডিপ্লোমা প্রদান করা । এখানে 
শিক্ষা দান করা হয় ন| ৷ 

(২) অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ এই 
শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমোক্ত শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করা 
ছাড়াও শিক্ষা দান করে এবং গবেষণার স্ুযোগ-সুবিধ। দেয়। 


ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ৩৯ 


(৩) আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ এই শ্রেণীর 
বিশ্ববিদ্যালয় ইহার অধীনস্থ সকল কলেজকে সৰ্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ 
করে এবং সকল স্তরের শিক্ষা দান করিয়া থাকে। 

জাতির বর্তমান চাহিদা ও আশা-আকাজ্ষার দিকে নজর 
রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার, নৃতনতর সংগঠন করা হইতেছে। 
তিন বৎসরের ডিগ্রি কোর্স এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। 
ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ই তিন বৎসরের ডিগ্রি কোসের 
পরিকল্পনাটিকে গ্রহণ করিয়াছে । একমাত্র বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় 
এই পরিকল্পনাটি বাতিল করিয়াছে এবং গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয় 
ইহ! লইয়া এখনও বিচার-বিবেচনা করিতেছে। 

সামগ্রিকভাবে ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা লইয়া 
আলোচন! করিবার জন্য ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তঃ 
বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড-টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 


বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ৪ 

এই কমিশন নিযুক্ত করা হয় ১৯৫৩ সালে। ইহার কাজ 
হইল? 
(১) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আথিক চাহিদী-বিবয়ে অনুসন্ধান 
করাও ৰ, 


৪০ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 

(২) ইহার তহবিল হইতে বিশ্ববিদ্যালরগুলিকে দেয় অর্থের 
পরিমাণ নির্ধারণ কর! ও সেই খাতে অর্থ ব্যয় করা; 

(৩) ভারত কিংবা রাজ্য সরকারের তহবিল হইতে সাধারণ 
অথব| বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয় অর্থের 
পরিমাণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারকে পরামর্শ 
প্রদান করা ; এবং 

(৪) নূতন কোন বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা বা কোন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ-বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দান করা। 


ভারতের বিশ্ববিষ্ভালরসমূহ 


অ-অন্থমোদনকারী 
আ.-আবাসিক 
শি-শিক্ষাদানকারী 
ফে-্ফেডারল (Federal ) 
Se de 
As ne 
Mis | প্রকৃতি _ | জন্ম-সাল | অন্তু ক্ত 
4 | কলেজের সংখ্যা 
কলিকাতা | শি+অ | ১৮৫৭ | ১৪৮ 
মাদ্ৰাজ | শি+অ | ১৮৫৭ | ১০৫ 
বোম্বাই | ফে+ণি | seeq | ৪২ 


ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


৪১ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের | ade অন্তভুক্ত 
নাম কলেজের সংখ্য! 

আগ্রা শি+অ ১৯২৭ ৬০ 
আলিগড় আ+শি ১৯২০ ২ 
এলাহাবাদ আ+শি ১৮৮৭ 8 
অন্ত্ৰ শি+অ ১৯২৬ ৪৯ 
অন্নামালাই আ+শি ১৯২৯ x 
বারাণসী হিন্দু | আ+শি ১৯১৬ ২১ 
বরোদা। আ+শি ১৯৪৯ ৩ 
বিহার শি+অ ১৯৫২ ৭৬ 
দিল্লী শি+অ ১৯২২ ২২ 
গৌহাটি শি+অ ১৯৪৮ ২৬ 
গোরখপুর শি+অ ১৯৫৭ ১২ 
গুজরাট শি+অ ১৯৪৯ ৪৫ 
জন্মুএবংকাশ্মীর | শি+অ ১৯৪৮ ৬৫ 
জববলপুর শি+অ ১৯৫৭ ১৭ 
যাদবপুর oi + ft ১৯৫৫ ২ 
কৰ্ণাটক শি+অ ১৯৪৯ ২৫ 
কেরালা! শি+অ ১৯৩৭ ৬৬. 
কুরুক্ষেত্র আ৷+শি ১৯৫৬ x 


৪২ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কিশ্ববিদ্যালয়ের পতি [সাদ অন্তভুক্তি 

নাম কলেজের সংখ্যা 
লাক্ষৌ আ+শি ১৯২১ ১৩ 
মহিশূর শি+অ ১৯১৬ ৫৩ 
নাগপুর শি+অ ১৯২৩ ২৮ 
ওস্মানিয়া আ+শি ১৯১৮ ৩৪ 
পাঞ্জাব শি+অ ১৯৪৭ ১১৬ 
পাটনা আ+শি ১৯১৭ ১০ 
পুণা শি+অ ১৯৪৯ ৩৯ 
রাজস্থান শি+অ ১৯৪৭ ৪১ 
রুরকী আ+শি ১৯৪৮ x 
সর্দার বল্লভভাই | অ ১৯৫৫ 8 

বিদ্যাপীঠ 
সৌগর শি+অ ১৯৪৬ ২৩ 
উৎকল শি+অ ১৯৪৩ ২১ 
বিশ্বভারতী শি+আ ১৯৫১ ত 
বিক্ৰম শি+অ ১৯৫৭ ২৬ 
এস, এন)ডি, টি ! 

উইমেন্স | শি+অ ১৯৫১ ত, 
শ্রীভেঙ্কটেশ্বর শি ১৯৪৩ x 


ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ৪৩ 
ai: 
১৯৫৮ সালে ভারতের স্্রীশিক্ষা-বিষয়ে একটি জাতীয় কমিটি 
গঠিত হয়। এই কমিটির কাজ হইল স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন সমস্তা 
লইয়| আলোচনা ও বিচার-বিবেচনা Fal | 


কারিগরী শিক্ষা ৪ 

ভারতে শিল্পোন্নয়ন ও পুনর্গঠনের কাজ যেভাবে দ্রুততালে 
অগ্রসর হইয়। চলিয়াছে, তাহাতে কারিগরী শিক্ষার গুণগত ও 
পরিমাণগত উন্নতির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। 
ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে এক “নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা 
কাউন্সিল’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাউন্সিলের কাজ হইল সমগ্র 
ভারতে কারিগরী শিক্ষার উন্নতি-বিষয়ে ভারত সরকারকে পরামর্শ 
দান করা। কয়েকটি স্থায়ী কমিটি এবং ‘আ্যাড, হক্‌’ কমিটির 
মধ্য দিয়া এই কাউন্সিল ইহার কার্যাদি সম্পাদন করে। তবে 
এই কাউন্সিলের কোন শীসনতান্ত্রিক বা নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা 
নাই। ইহা! বিভিন্ন বিষয়ে সাতটি Board of Studies নিযুক্ত 
করিয়াছে £ 


(১) ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেটালার্জি ( Engineering and 
Metallurgy ) 


৪3 ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
(২) কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ও কেমিক্যাল টেক্নলজি 


(Chemical Engineering and Chemical Technology) 

(৩) টেক্সটাইল টেক্নলজি ( Textile Technology ) 

(৪) আকিটেক্‌চার ও রিজনাল প্ল্যানিং ( Architecture 
and Regional Planning ) 

(৫) আ্যাগ্লায়েড্‌ আর্ট ( Applied Art) 

(৬) sai” ( Commerce ) 

(৭) ম্যানেজমেন্ট ( Management ) 


সরকার-কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উচ্চতর কারিগরী 
শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে The Indian Institute of Techno- 
10্য-র আবির্ভাব ঘটে খড়গপুরে ১৯৫১ সালে । ১৯৫৫ সালে 
দিল্লীতে প্ৰতিষ্ঠিত The School of Town and Country 
Planning-এর কাজ হইল গ্রাম্য, নাগরিক এবং আঞ্চলিক 
পরিকল্পানা বিষয়ে সকল প্রকার কারিগরী শিক্ষা পরিচালনা wal | 
সরকার-কমিশনের সুপারিশে যে চারিটি উচ্চতর কারিগরী 
শিক্ষাকেন্দর স্থাপনের কথা আছে, কানপুরের Northern Higher 
Technological Institute উহাদের অন্যতম । ১৯৫৮ সালে 
বোস্বাই-এ এইরূপ একটি [7515 স্থাপিত হইয়াছে । এই 
Institute-টকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন সোভিয়েট 


ভারতের শিক্ষী-ব্যবস্থা ৪৫ 


ইউনিয়ন। চতুর্থ [99151-টি মাদ্রাজে। কারিগরী শিক্ষার 
ক্ষেত্রে ভারত T.C.M., Colombo Plan, UNESCO, 
UNTAA প্রভৃতির নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ 


করিতেছে। 


ভারতে কারিগরী শিক্ষার প্রগতি £ 
বিষয় ১৯৫৫-৫৬ | ১৯৬০-৬১ 
সংখ্য | ৪৭ ৫৪ 
ডিপ্লোমা স্তরের » - » ~ » ৮৮ ১০৪ 
ইঞ্জিনীয়ারিং গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৩,৩৯৫ | ৫১৪৮০ 
ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমাধারীদের সংখ্যা | ৩১৫১১ | ৮,০০০ 
ডিগ্রি স্তরের টেক্নলজিক্যাল 
ইন্সটিটিউটের সংখ্যা ২৫ ২৮ 
ডিপ্লোমা স্তরের > > ৩৬ ৩৭ 
টেক্নলজিতে ডিগ্রিধারীদের সংখ্যা] ৭০০ ৮০০ 
ভিপ্লোমীধারীদের > ৪৩০ "geo 
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৪৬ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
সমাজ শিক্ষা ই 


একটি পাঁচ-দফা কার্ষস্থচীর মধ্য দিয়া সমাজ শিক্ষার কার্য 
পরিচালিত হইতেছে | এই কার্যস্থচীর উদ্দেশ্য হইল £ 

(১) নিরক্ষরতা দূর করা; 

(২) স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান বিস্তার করা; 

(৩) বয়স্কদের আখিক অবস্থার উন্নতিকল্পে শিক্ষা দান করা ;. 

(৪) নাগরিকতাবোধের সঞ্চার করা; এবং 

(৫) ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী যথোপযুক্ত সুন্দর: 

আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করা। 


সমাজশিক্ষার উন্নয়নকল্পে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন 
করা হইয়াছে £ 


(১) নুতন অক্ষরজ্ঞীনসম্পন্ন (Neo-Literates) ব্যক্তিদের 
উপযোগী শ্রেষ্ঠ পুস্তক রচনার জন্য পুরস্কার-পরিকল্পনা ৪ ১৯৫৬ 
সাল হইতে ভারত সরকার নূতন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের 
উপযোগী শ্রেষ্ঠ পুস্তক রচনার জন্য প্রতি বৎসর পুরস্কার দিয়া 
আসিতেছেন। এই পুস্তকগুলি সকল আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত 
হইতেছে | 


ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা উপ 

(২) বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শিশুসাহিত্যের উন্নতিকল্পে 
শিক্ষা মন্ত্রক শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য এন্থ রচনার জন্য পুরস্কার প্রদানের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

(৩) “ভারতবর্ষের ইতিহাস-এর শ্ৰেষ্ঠ পাণ্ডুলিপির জন্য 
শিক্ষা মন্ত্রক পাঁচ হাজার টাকার একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। 

(8) নূতন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপযোগী গ্রন্থ 
রচনায় শিক্ষা দানের জন্য লেখকদের ট্রেনি-এর ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। 

(« বিশেষ কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের কথ্য ভাষার 
শব্দভাণ্ডার-বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য শিক্ষা মন্ত্রক বিভিন্ন 
রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য দানে অগ্রণী হইয়াছেন | 

(৬) উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা এবং পুস্তকের সুলভ সংস্করণ 
সম্ভব করিবার জন্য ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টি, স্থাপিত হইয়াছে। 

(৭) শিশুপাঠ্য গ্রন্থাদি রচন। ও প্রকাশের জন্য চিলড্ৰেন্স 
বুক ট্রাস্ট, স্থাপিত হইয়াছে। 

(৮) শিশুপাঠ্য সাহিত্যের মানোনয়নকলে শিক্ষা মন্ত্রক 
আদর্শ পুস্তক প্রকাশের ভার লইয়াছেন। 

(৯) বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে জ্ঞান বিস্তারের 
জন্য কেন্দ্ৰীয় ফিল্ম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


৪৮ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(১০) গ্রস্থাগার-উন্নয়নের এবং গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের প্রসারের 
জন্য কেন্দ্ৰীয় ও রাজ্য সরকারগুলি তৎপর হইয়াছেন। সমাজ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অনস্বীকাৰ্য । 


সমাজ কল্যাণ ঃ 


১৯৫৬-৫৭ সালে দশটি গ্রাম্য ইন্ট্টিটিউটের কাজ আর্ত 
হইয়াছে । ১৯৫৩ সালে ‘কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ড’ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই বোর্ডের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি এই £ 

(১) সমাজ কল্যাণ সংগঠনসমূহের চাহিদার হিসাব লওয়া 
এবং ইহাদের কাৰ্যস্থূচীগুলি বিচার-বিবেচন| করিয়| দেখা 

(২) যেখানে কোন সমাজ কল্যাণ |সংগঠন নাই সেখানে 
ইহার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা কর! ; 

(৩) a সকল ্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান নারী, শিশু, 
বিপথগামী, 7, বৃদ্ধ, অথ্বদের কল্যাণ সাধনে তৎপর সেই 
সকল প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য প্রদান করা; এবং 

(8) মেহনতী নারী ও অন্ধ ব্যক্তিদের হস্টেল পরিচালনার 
জন্য সাহায্য মঞ্জুর করা | 

দেরাদুনে অন্ধ শিশুদের একটি মডেল স্কুল আছে। অন্ধ 
নারী-বিভাগসহ বয়স্ক অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য একটি ট্ৰেনিং কেন্দ্ৰও 


ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ৪৯ 


কাজ করিতেছে। ইহা ছাড়া আছে বয়স্ক বধিরদের জন্য ট্রেনিং 
কেন্দ্র মানসিক পঙ্গু শিশুদের মডেল স্কুল ইত্যাদি। 


শরীর-শিক্ষা ও যুবকল্যাণ ঃ 

জাতিগঠনে শরীর-শিক্ষার প্রয়োজন যে অসামান্য সেই 
দিকে নজর রাখিয়া একটি ‘জাতীয় শরীর-শিক্ষা ও আমোদ- 
প্রমোদ পরিকল্পনা” গঠিত হইয়াছে । ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার ' 
গোয়ালিয়রে ‘লক্ষ্মীবাই শরীর-শিক্ষা কলেজ’ স্থাপন করেন। 
ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে শরীর-শিক্ষা বিষয়ে একটি তিন 
বৎসরের ডিগ্রি কোর্স আছে। ব্যায়ামশাল! ও আখড়াগুলিকেও 
প্রয়োজন মত সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

খেলাধুলার মানোন্নয়নের জন্যও নানা উপায় অবলম্বন করা 
হইয়াছে। প্রধান উপায়গুলি এই ঃ 

(১) ‘নিখিল ভারত খেলাধুলা! কাউন্সিল” স্থাপিত হইয়াছে ; 

(২) অন্ত্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, দিল্লী, কেরালা, 
মাদ্রাজ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান- 
নিকোবৰ দ্বীপে রাজ্য খেলাধূলা কাউন্সিল’ স্থাপিত হইয়াছে। 

(৩) ১৯৫৩ সালে “রাজকুমারী খেলাধূলা কোচিং 
পরিকল্পনা'-র উদ্বোধন হয়। এই পরিকল্পনা! অনুযায়ী দেশী-বিদেশী 

(৩) ৪ 


৫০ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ওস্তাদ খেলোয়াড়দের পরিচালনায় দেশীয় খেলোয়াড়দিগের 
খেলার মান উন্নয়নের চেষ্টা চলিতেছে | 

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে দেশের যুবকদের মানসিক ও 
সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনের নান! চেষ্টা চলিয়াছে। ব্যক্তিত্বের 
সুষ্ঠু ও সৰ্বাঙ্গীণ স্ফুরণের জন্য আমোদপ্রমোদ, উৎসব প্রভৃতির 
যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এই সকল দিকে নজর রাখিয়া যুবকল্যাণ 
বিষয়ে যে সকল প্রচেষ্টা হইয়া চলিয়াছে তাহাদের মধ্যে যেগুলি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেইগুলি নিম্নে দেওয়া হইল £ 

(১) বাৎসরিক আন্তঃ-বিশ্ববিগ্ঠালয় যুব-উৎসব ; 

(২) আন্তকলেজ উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়- 
সমূহকে সাহায্য দান; 

(৩) যুবনেতৃত্ব ট্ৰেনিং শিবির; . 

(৪) বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণের জন্য যুবকদের রেলওয়ে 
টিকিটে কন্সেশন দান; 

(৫) ভারতীয় যুব-হস্টেল আ্যাসোসিয়েশন-এর স্থাপনা ; 

(৬) যুবকল্যাণ-বিষয়ক কার্ধাদির সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য 
বিশ্ববিদ্ঠালয়সমূহ ও রাজ্য-সরকারসমূহকে সাহায্য দান; 

(৭) ছাত্রদের জীবনধারণের মান (standard ) সম্পর্কে 
তথ্যাদি সংগ্রহ; 

(৮) ছাত্রদের মনে কায়িক শ্রমের মর্ধাদীবোধ সঞ্চার করা ; এবং 


০০০. RT eee eee পপ 


ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা €১ 


(৯) ছাত্রদের গ্রামের সংস্পর্শে আনয়ন করা | 

ছাত্রদের মনে শারীরিক ও নৈতিক শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত 
করিবার জন্য ‘জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনা" গ্রহণ করা হইয়াছে। 
শৃঙ্খলাবোধ না থাকিলে সুস্থ নাগরিকতাবোধ জন্মাইতে পারে না 
এবং সুস্থ নাগরিকতাবোধ না থাকিলে জাতির সামাজিক, 
চারিত্রিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনও উন্নত 
হইতে পারে ন৷ ৷ ‘জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনা” দেশবাসীর মনে, 
ভারতের গৌরবময় এতিহোর wate সঞ্চার করিতেছে। 


গ্রাম্য উচ্চতর শিক্ষা! 2 


গ্রাম্য উচ্চতর শিক্ষার উন্নতির জন্য ‘জাতীয় গ্রাম্য উচ্চতর 
শিক্ষা কাউন্সিল’ স্থাপিত হইয়াছে । ইহ! সরকারকে গ্রাম্য 
উচ্চতর শিক্ষা-বিষয়ে পরামর্শ দিয়া থাকে । ইহার প্রধান কাজ 

(১) সর্বপ্রকার গ্রাম্যশিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে সুচিন্তিত অভিমত প্রদান কর! ; 

(২) গ্রাম্য-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথাযথ উপদেশ দেওয়া 
এবং প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যোগস্থত্ৰ অক্ষুণ্ণ রাখা ; এবং 

(৩) গ্রাম্য হাই স্কুল শিক্ষার মান উন্নত করা ও তাহা! বজায় 
রাখা এবং গ্রাম্য শিক্ষা-সমস্তামূলক গবেষণাঁদিতে উৎসাহ দান। 


৫২ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
স্কলারশিপ 2 

স্কলারশিপ (বৃত্তি )-সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রকের প্রধান 
প্রধান কাজ হইল ঃ 

(১) বিভিন্ন স্কলারশিপ-পরিকল্পন। পরিচালনা কর! ; 

(২) বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের রক্ষণাবেক্ষণ করা ; 

(৩) বিদেশী (প্রাইভেট ) এবং আফ্রিকার ছাত্রদের 
ভারতীয় বিশ্ববিদ্ধালয়সমূহে (বা, ইন্ট্টিটিউশনসমূহে ) ভর্তি 
হওয়ার ব্যবস্থা করা এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্ালয়সমূহ ও রাজ্য- 
সরকারসমূহ কর্তৃক ফিশিপ, ( freeship ) দেওয়ানো ; 

(৪ ভারতে বিদেশী ছাত্রদের রক্ষণাবেক্ষণ কর! ; 

(৫) ভারতের বাহিরে প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিং-বিষয়ে স্কলার- 
শিপ-পরিকল্পনা এবং সুযোগস্থৃবিধা সম্বন্ধে খোৌজখবরগুলির 
যথাযথ উত্তর crea ; এবং 

(৬) স্বলারশিপজাতীয় কোন পরিকল্পনাকে খণ হিসাবে 
আংশিক অৰ্থসাহায্য করা বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রক যে কয়টি স্কলার- 
শিপ-পরিকল্পনা পরিচালনা করেন, তাহা নিয়ে দেওয়া হইল; 


বিদেশে পড়াশুনার জন্য £ 


(a) Govt. of India Scholarship-schemes ; 


ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ৫৩ 

(9) Colombo Plan and Point Four Programme 
Scholarships and Fellowships ; 

(c) United Nations and UNESCO Scholarships 
and Fellowships 5 

(0) Forsign Govis. Scholarships/Fellowships ; 

(e) Foreign Institutions/Organizations Scholar- 
ships/Fellowships for Study/Practical Training. 


ভারতে পড়াশুনার জন্য £ 
(a) For Foreign Nationals ; 
(b) For Indian Nationals, 


সংস্কৃত ভাবার প্রসার ঃ 

সংস্কৃত ভাষার প্রসার-বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য নয়জন সভ্য 
লইয়া গঠিত “কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বোর্ড কাজ করিতেছে | 
হিন্দী ভাষার উন্নয়ন 2 

ভারতীয় শীসনতন্ত্রের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী পনর 
বৎসরের মধ্যে হিন্দী ভারতের সরকারী ভাষারূপে পরিগণিত 


৫৪ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


হইবে । এই পনর বৎসরের মধ্যে হিন্দীর উন্নয়ন ও প্রসার- 
কল্পে নানা উপায় অবলম্িত হইয়াছে। তিনটি পর্যায়ে এই 
উন্নয়ন সম্পূর্ণ হইবে ৷ প্রথম পর্যায়ে হিন্দী টেক্নিক্যাল শব্দের 
অভিধান নির্মাণের কাজ শেষ হইবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্কুল এবং 
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মারফতে অ-হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলসমূহে 
হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইবে। 

তৃতীয় পর্যায়ে হিন্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী ভাষারূপে 
অভিষিক্ত করা হইবে এবং ইংরাজির পাশাপাশি হিন্দীকেও 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আদানপ্রদানের 
মাধ্যনরূপে চালু করা হইবে। 

হিন্দী শিক্ষা সমিতি’ শিক্ষা মন্ত্রককে হিন্দীর উন্নয়ন ও প্রসার 
বিষয়ে নানারূপ সাহায্য করিয়া থাকে। 


পন্দুদের শিক্ষা ঃ 

অন্ধ শিশুদের জন্য ১৯৫৯ সালে দেরাছুনে একটি মডেল স্কুল 
স্থাপিত হইয়াছে। পঙ্গুদের শিক্ষার জন্য ১৯৫৫ সালে একটি 
‘জাতীয় উপদেষ্টা কাউন্সিল’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কাউন্সিলের 
প্রধান কাজ হইল শারীরিক ও মানসিক পঙ্ছুদিগের নানা সমস্তা 
সম্বন্ধে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেওয়|। বয়স্ক অন্ধদিগের 
জন্য অনেকগুলি ট্ৰেনিং কেন্দ্র আছে। উচ্চতর শিক্ষা লাভের 


ভারতের শিক্ষ|-ব্যৰস্থা te 
জন্য অন্ধ, বধির প্রভৃতি iy ব্যক্তিদের স্কলারশিপ দেওয়া 
হইয়া থাকে। 
উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান 
শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে কাজ করিয়া থাকে । যেমনঃ - 


জাতীয় A কমিটি £ 

ইহ! প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে | এই কমিটির কাজ হইল 
দেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ও প্রসার করা এবং শিক্ষিকাশিক্ষণের 
প্রচেষ্টাকে ব্যাপক করা | 


কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা! ইনষ্টিটিউট, ঃ 

ইহা একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠিত হয় দিল্লীতে 
১৯৪৭ সালে | ইহার কাজ হইল শিক্ষা ও মনন্তত্ববিষয়ে গবেষণা- 
কাৰ্য পরিচালনা করা এবং স্নাতকোত্তর স্তরের উচ্চতর ডিগ্রি- 
লাভের জন্য শিক্ষকশিক্ষণ ও অন্যান্য কোর্স” পরিচালনা করা | 


কেন্দ্ৰীয় শিক্ষোপদেষ্টা বোর্ড £ 

ভারত সরকার কিংবা কোন রাজ্য সরকার শিক্ষা-সমস্তা 
সম্পর্কে ইহাকে কোন প্রশ্ন করিলে এই বোর্ড সেই সম্পর্কে 
উপদেশ দান করিয়া থাকেন। 


৫৬ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা 
ভারতের জাতীয় নথিপত্র দপ্তর ( National Archives 
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ভারত সরকারের এই দপ্তরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল 
হইতে শুরু করিয়া যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ এঁতিহাসিক রেকর্ড রক্ষিত 
Al এই দপ্তর একটি গবেষণা-পরিকল্পনাও পরিচালন! করে। 


UNESCO-4 সহিত সহবোগিত। ঃ 


UNESCO-4 সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য একটি 
ভারতীয় জাতীয় কমিশন আছে। এই কমিশন UNESCO 
সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ভারত সরকারকে উপদেশ দিয়! থাকেন। 
UNESCO-4 কর্মসুচীকে ভারতে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার 
কাজও এই কমিশনের | UNESCO এই সকল কার্ধের জন্য 
প্রচুর অর্থসাহায্য দান করিয়৷ থাকে। 

শিক্ষা মন্ত্রকের আরও একটি বিভাগ আছে যাহা শিক্ষা- 
বিষয়ক সংবাদ ও তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকে এবং এই 
মৰ্মে পুস্তিকা প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে। এই বিভাগটি 
পরিসংখ্যানও সংগ্রহ করিয়া থাকে। 


পারিশিষ্ট 


স্বাধীনতা লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন 
রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকখানি উন্নতি হইয়াছে। প্রতি রাজ্য 
অনুসারে এই উন্নতির গতি ও পরিমাণ নির্দেশ করা এই ক্ষুদ্র 
গ্রন্থের পক্ষে সম্ভব নহে। এই অধ্যায়ে কেবল পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্যে শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা 
যাইতেছে। ; 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে একটি জিনিষের অভাব নাই। তাহা হইল, 
সমস্তার। খাগ্ভ-সমস্তা, উদ্ান্ত-সমস্তা ইত্যাদি নানা সমস্তায় এই 
রাজাটি জর্জরিত। নানাবিধ সমস্তার মৌকাবিল! করিয়াও এই 
রাজ্যটি শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতির পরিচয় দিয়াছে ও দিতেছে, 
তাহা পরিমাণগতভাবে আশানুরূপ না৷ হইলেও গুণগতভাবে যে 
উপেক্ষণীয় নহে তাহা! বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন! 

শিক্ষার প্রসার ও গুণগত উন্নয়ন আবশ্যিক । কিন্তু এই 
প্রসার ও গুণগত উন্নয়নকে সম্ভব ও সার্থক করিয়| তুলিবার জন্য 
একটা যথোপযুক্ত পরিবেশ-সৃষ্টিও প্রয়োজন আছে। এই 
উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে দুইটি অঞ্চল নির্বাচিত হইয়াছে ঃ একটি 
বাণীপুর, অন্যটি কালিম্পড ! বাণীপুর চবিবশ পরগণায়, কালিম্পঙ 
দাঞ্জিলিঙ জেলায়। এই দুইটি অঞ্চলে শিক্ষার সর্বস্তরে উন্নতি 


GE _. ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
সাধনের জন্য কয়েকটি পরীক্ষামূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পত্তন করা 
হইয়াছে--না্সৰ্রি স্কুল হইতে শুরু করিয়া স্সাতকোত্তর বুনিয়াদী 
ট্ৰেনিং কলেজ পর্যন্ত । বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত জনগণের জীবনকে 
কতদূর PIT করা যায় এই পরীক্ষাও চলিতেছে এই দুইটি 
অঞ্চলে | 

বাণীপুরে পাঁচটি সমাজ-কেন্দ্র আছে। এই সমাজ- 
কেন্দ্ৰগুলির কাজ হইল স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষামূলক, 
সংস্কৃতিমূলক ও আমোদ প্রমোদ-সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা দান 
Fall কল্যাণগড়ে যে কেন্দ্রটি আছে তাহা নারীদিগের ww 
অপর চারিটি যথাক্ৰমে হাথ বা, হাবড়া, গণদীপয়ন ও টাদপাড়ায়। 

প্রতিটি সমাজ-কেন্দ্রের সহিত একটি করিয়া অঞ্চল-লাইব্রেরি 
আছে। আবার প্রতিটি অঞ্চল-লাইব্রেরির ছয়টি করিয়া শাখা- 
লাইব্রেরি আছে। এই ধরণের লাইব্রেরি-স্কিমের উদ্দেশ্য হইল 
জনগণের সর্বস্তরে বই পড়ার অভ্যাসটিকে ব্যাপক করা এবং 
সেই সঙ্গে জনগণের জ্ঞানপিপাসা ও চিন্তা-শক্তিকে বর্ধিত করা। 
এই সকল লাইব্রেরির সর্বোচ্চে আছে একটি কেন্দ্রীয়-লাইব্রেরী। 

বাণীপুরে আরও একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান আছে। ইহ! 
জনতা কলেজ। এখানে বিশেষ করিয়া স্থানীয়-নেতৃত্ব সম্বন্ধে 
শিক্ষা দান করা হয়। জনতা কলেজের একটি আকর্ষণ ইহার 
রঙ্গমঞ্চ ও বক্তৃতাগৃহ। এখানে উন্নত ধরণের কৃষি-শিক্ষাও দেওয়া 
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হইয়া থাকে। এই কলেজের অধ্যাপনা-বিভাগে আছেন অধ্যক্ষ 
ও তিনজন অধ্যাপক, রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আছেন একজন 
তত্বাবধায়ক এবং দপ্তরের কাজে আছেন কয়েকজন কেরাণী ও. 
পিয়ন। 


কালিম্পঙের প্রতিষ্ঠানগুলি বাণীপুরেরই অন্থুরূপ। অৰ্থাৎ; 

(১) একটি জনতা কলেজ | 

(২) চারিটি সমাজ-কেন্দ্র (বাণীপুরে পাঁচটি )। 

(৩) চারিটি অঞ্চল-লাইব্রেরি ( বাণীপুরে পাঁচটি ) 

(৪) প্রতিটি অঞ্চল-লাইব্রেরির ছয়টি করিয়া শাখা- 
লাইব্রেরি। 

(৫) একটি কেন্দ্রীয়লাইত্রেরি। 

প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষার সম্প্রসারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
সচেষ্ট আছেন। তবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, স্বপ্ন ও আদর্শ 
এক জিনিষ নহে। স্বপ্ন দেখা ও আদর্শে বিশ্বাস করা__এই 
দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল। স্বপ্ন অলীক, কিন্ত 
আদর্শকে কর্মে রূপায়িত করা qari! বক্তব্য এই যে, 
স্বপ্ন না দেখিয়া আদর্শকে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া 
সার্থক করিতে পারিলে তবেই দেশের ও দশের উন্নতি হইবে। 

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি হইয়াছে বটে, 
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তবে এতদিনে আর একটু বেশি উন্নতি আশা, করা গিয়াছিল। 
সরকারী বহুমুখী বিদ্যালয়ের সংখ্য! বৃদ্ধি করা উচিত এবং সেই 
সঙ্গে অধ্যাপনার মানোনয়নও বাঞ্ছনীয় । তাহা ছাড়া বৃত্তিমূলক 
কারিগরী শিক্ষার উপর আরও বেশি জোর দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। 
শিল্পোনয়নের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরী শিক্ষার উন্নতি না হইলে 
শিল্পোননরন প্রতি পদে বিদ্বিত হইবে | 

পরিশেষে আমাদের আর একটি বক্তব্য আছে। জাতির 
শিক্ষার সহিত জাতির আথিক অবস্থার যে একটা আপেক্ষিক সম্পর্ক 
আছে তাহ! অনেক পণ্তিতই অস্বীকার করিতে পারিলে বাঁচেন। 
শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে ন! বটে, তবে আজ 
পৰ্যন্ত আশানুরূপ ফল কেন ফলিল না, তাহার ‘কারণ কেবল 
জাতির মনস্তত্ব বা শিক্ষা পরিচালন-যন্ত্রের মধ্যে খুজিলে চলিবে 
all খুঁজিতে হইবে জাতির আখিক অবস্থার মধ্যে। বাস্তবিক 
পক্ষে শিক্ষার সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জাতির আখিক 
অবস্থার উন্নতি করিতে না৷ পারিলে শিক্ষার সৰ্বাঙ্গীণ উন্নতি zen 
বোধ হয় অসম্ভব ৷ 


কি মাযার, Din ত্চা্ভ” নই 


